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আসসালামু আলাইকুম। 
জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৫ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আমি গভীর শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি। স্মরণ করছি জাতীয় চার নেতা, মুক্তিযুদ্ধের অমর শহীদ, ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোন এবং বীর মুক্তিযোদ্ধাদের।
জেলা প্রশাসক সম্মেলনের মাধ্যমে কেন্দ্রের সঙ্গে মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের সরাসরি মত বিনিময়ের সুযোগ সৃষ্টি হয়। যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং সেগুলির বাস্তবায়নের সমস্যাসমূহ চিহ্নিত করে উত্তরণের উপায় ও কৌশল নির্ধারণে এ সম্মেলন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
জেলা প্রশাসক হিসেবে যাঁরা নতুন দায়িত্ব নিয়েছেন তাঁদের জন্য এ সম্মেলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। পুরানো যাঁরা আছেন তাঁরাও নতুন নতুন ধারণা পাবেন। মাঠ পর্যায়ে সেগুলো বাস্তবায়নই হবে আপনাদের প্রধান চ্যালেঞ্জ।
ঔপনিবেশিক আমলে জেলা প্রশাসন প্রতিষ্ঠানের জন্ম হলেও সময়ের বিবর্তনে এ প্রতিষ্ঠান আজ মাঠপর্যায়ে উন্নয়ন-ব্যবস্থাপনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে।
মাঠপর্যায়ে সরকারের নীতি ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে এবং জনগণ ও সরকারের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে জেলা প্রশাসকগণ ভূমিকা পালন করছেন।
ভূমি ব্যবস্থাপনা, নির্বাচন পরিচালনা, ভেজালবিরোধী অভিযান, পরিবেশের সুরক্ষা, বৃক্ষ নিধন ও পাহাড় কর্তন রোধ, পাবলিক পরীক্ষা পরিচালনা, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা এবং সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনি কর্মসূচির বাস্তবায়নের মত কাজগুলি আপনারা করে থাকেন।
কিন্তু আমি মনে করি শুধু এসব রুটিন কাজের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে এর বাইরেও সাধারণ মানুষের কল্যাণে নতুন নতুন উপায় এবং কৌশল আপনাদের খুঁজে বের করতে হবে এবং এটি যাঁরা করতে পারবেন, তাঁরাই হবেন সফল প্রশাসক। 
উপস্থিত সুধিমন্ডলী,

বাংলাদেশ ইতোমধ্যেই নিম্ন-মধ্যম আয়ের দেশের তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। ২০২১ সালের আগেই আমরা উচ্চ-মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত হব, ইনশাআল্লাহ। তবে, আমাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য হল ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত দেশসমূহের কাতারে সামিল হওয়া।

বিগত সাড়ে ৬ বছরে প্রতিটি মানব-উন্নয়ন সূচকেই আমাদের অভাবনীয় অগ্রগতি হয়েছে। অতি দারিদ্র্যের হার ২৪.২৩ শতাংশ থেকে ৭.৯২ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। মাথাপিছু আয় ২০০৫-০৬ সালের ৫৪৩ ডলার থেকে বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ১ হাজার ৩১৪ মার্কিন ডলার। মানুষের গড় আয়ু ৭০.৭ বছরে উন্নীত হয়েছে। গড় প্রবৃদ্ধি অর্জিত হয়েছে ৬ শতাংশের উপর। আর গত অর্থবছরে হয়েছে ৬.৫১ শতাংশ। রপ্তানি আয় ৩ গুণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৩১.২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রেমিটেন্স ৩ গুণ বেড়ে হয়েছে ১৫.৩১ বিলিয়ন ডলার। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ ৬ গুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়ে ২৫.২ বিলিয়ন ডলার। আমরা এমডিজি ১ থেকে ৬ অর্জন করেছি। প্রায় দেড় কোটি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। ৫ কোটি মানুষ মধ্যবিত্ত শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছে। ধনী দরিদ্রে বৈষম্য কমে আসছে। তবে এটা আরও দ্রুত কমাতে হবে। তাহলেই মানুষের জীবনযাত্রার মান বাড়বে।

দারিদ্র্য নিরসন ও সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রদত্ত বিভিন্ন ভাতার হার ও পরিধি সম্প্রসারণ করা হয়েছে। প্রকৃত ভাতাভোগীরা যাতে এসব সুবিধা পান সেদিকে আপনাদের লক্ষ্য রাখতে হবে।

জাতীয় অর্থনীতির মূলধারায় ভূমিহীন, গৃহহীন ও ছিন্নমূল মানুষদের সম্পৃক্ত করার লক্ষ্য আশ্রয়ণ, একটি বাড়ি একটি খামার, ভূমিহীনদের মধ্যে খাস জমি বিতরণ ও কর্মসংস্থান কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।

সরকারের কৃষিবান্ধব নীতির ফলে খাদ্য উৎপাদন ৩ কোটি ৮৩ লাখ ৪৯ হাজার মেট্রিক টনে উন্নীত হয়েছে। দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিদেশে চাল ও বিভিন্ন কৃষিপণ্য রপ্তানি করা হচ্ছে। টেকসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে এ ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখতে হবে।

শিক্ষার পরিমাণগত সম্প্রসারণের পাশাপাশি গুণগতমান উন্নয়ন করতে হবে। আমরা ২০১৮ সাল নাগাদ প্রাথমিক শিক্ষাকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারণের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছি। ঝরেপড়া বন্ধ করা আমাদের সামনে বড় চ্যালেঞ্জ। আমরা ৩টি উপজেলার সকল প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রায় ৩৩ লাখ ৯০ হাজার শিশুর জন্য স্কুল ফিডিং কার্যক্রম গ্রহণ করেছি। আপনারাও মাঠ পর্যায়ে কাজের মাধ্যমে ঝরেপড়ার কারণ খুঁজে বের করতে পারেন।

মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ এবং উপবৃত্তি কার্যক্রম বেশ ফলপ্রসু হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ফান্ডের ১ হাজার কোটি টাকা সিড মানির বিপরীতে অর্জিত ৭৫ কোটি টাকা মুনাফা থেকে স্নাতক ও সমপর্যায়ের মেয়েদের উপবৃত্তি প্রদান কার্যক্রমও চলমান রয়েছে।

১৫ থেকে ৪৫ বছর বয়সী নিরক্ষার জনগোষ্ঠীকে মৌলিক সাক্ষরতা ও জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এ সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে জেলা প্রশাসকগণকে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে হবে।

গ্রামাঞ্চলে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে ইতোমধ্যে ১২ হাজার ৯৭৯টি কমিউনিটি ক্লিনিক চালু করা হয়েছে এবং আরও ৮৮২টি নির্মাণাধীন আছে।

বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ২০০৯ সালের ৪ হাজার ৯৪২ মেগাওয়াট থেকে বর্তমানে ১৩ হাজার ৭৩২ মেগাওয়াটে উন্নীত হয়েছে। ২০২১ সাল নাগাদ বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা ২৪ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করতে চাই।

বর্তমানে দেশের মোট ২০টি গ্যাস ফিল্ড থেকে দৈনিক ২ হাজার ৭০০ মিলিয়ন ঘনফুট হারে গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ করা সম্ভব হচ্ছে।

নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতুর নির্মাণ কাজ অনেকদূর এগিয়েছে। আশা করি, ২০১৮ সাল নাগাদ এই সেতু যানবাহন চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করা সম্ভব হবে।

রেলযোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক সংস্কারের লক্ষ্যে ২০ বছর মেয়াদি একটি রেলওয়ে মাস্টারপ্ল্যান গ্রহণ করা হয়েছে। এ খাতে ২৩৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নে ২ লাখ ৩৩ হাজার ৯৪৬ কোটি টাকা ব্যয় করা হবে।
প্রিয় কর্মকর্তাবৃন্দ,

‘ডিজিটাল বাংলাদেশ’ আজ আর স্বপ্ন নয়। দেশে বর্তমানে ১২ কোটি ৬৮ লাখের বেশি মোবাইল ফোন ব্যবহৃত হচ্ছে। ইন্টারনেট গ্রাহকদের সংখ্যাও ৪ কোটি ৮০ লাখ ছাড়িয়ে গেছে। ইউনিয়ন পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন ও পৌরসভার ওয়ার্ডসমূহে বর্তমানে মোট ৫ হাজার ২৭৫টি ‘ডিজিটাল সেন্টার’ কাজ করছে।

এসব সেন্টারের মাধ্যমে মানুষ এখন পরীক্ষার ফলাফল, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির তথ্য, চাকরি বিষয়ক তথ্য, ইউটিলিটি বিল পরিশোধ, ই-মেইল যোগাযোগ, জন্মমৃত্যু নিবন্ধন ও মোবাইল ব্যাংকিংসহ নানাবিধ কাজ সম্পাদন করতে পারছেন।

সারাদেশে প্রায় ২৪৫টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্রে ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের কৃষি তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। ভিডিও কনফারেন্সিং-এর মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা দিচ্ছে। ২০ হাজারের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম নির্মাণ এবং ল্যাপটপসহ ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান করা হয়েছে।

ডিজিটাল অবকাঠামো উন্নয়নে গাজীপুর জেলায় কালিয়াকৈরে হাই-টেক পার্ক এবং যশোরে সফটওয়্যার টেকনোলজি পার্ক স্থাপন করা হচ্ছে। এছাড়া, ১২টি জেলায় আইটি ভিলেজ স্থাপনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

অচিরেই আমরা দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলে সংযুক্ত হয়ে ব্যান্ডউইথ ক্যাপাসিটি ২০০ জিবিপিএস থেকে ১ হাজার ৩০০ জিবিপিএস-এ উন্নীত করব। আমরা ২০১৬ সালের মধ্যে মহাকাশে বাংলাদেশের প্রথম স্যাটেলাইট, ‘বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট-১’ উৎক্ষেপণের স্লট নির্ধারণ ও চুক্তি সম্পাদন করেছি।

সরকারি কাজে গতিশীলতা আনয়নে ই-ফাইলিং পদ্ধতি এবং জেলা পর্যায়ে ই-সেবা প্রদানের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কর্মকর্তা-কর্মচারিদের দক্ষতা ও দায়বদ্ধতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অভিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য ফলাফলভিত্তিক কর্মসম্পাদন ব্যবস্থা (Result-based performance management system) চালু করা হয়েছে।

জনপ্রশাসনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে অভিযোগ প্রতিকার ব্যবস্থাপনা (Grievance Redress System) চালু করা হয়েছে। রাষ্ট্রীয় ও অ-রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানসমূহে জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে।

সর্বস্তরের জনগণের হাতের মুঠোয় তথ্য পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে ২৫ হাজার অফিসের পোর্টাল নিয়ে প্রস্ততকৃত বাংলাদেশের ‘জাতীয় তথ্য বাতায়ন’ বিশ্বের সর্ববৃহৎ তথ্য পোর্টাল হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

দেশের ৬৪টি জেলা, ৭টি বিভাগীয় কমিশনার অফিস, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগসহ ১৪টি মন্ত্রণালয় এবং ৩টি অধিদপ্তরে ইলেকট্রনিক ফাইলিং সিস্টেম বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক সফরকালে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে স্থল সীমান্ত চুক্তি সংক্রান্ত দলিল বিনিময় হয়। এরফলে সাত দশকের সীমান্ত ও ছিটমহল সমস্যার সমাধান হতে যাচ্ছে। স্থলসীমান্ত চুক্তির ফলে মোট ১১১টি ছিটমহল বাংলাদেশের নিয়ন্ত্রণে এসেছে।

সীমান্ত এলাকার জনগণ যাতে এ অর্জনের সুফল ভোগ করতে পারেন, সে জন্য সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসকদের সতর্ক থাকার আহ্বান জানাচ্ছি।
প্রিয় বিভাগীয় কমিশনার ও জেলা প্রশাসকবৃন্দ,

আপনারা সাধারণ মানুষের কাছাকাছি অবস্থান করেন। সকল প্রকার ভয়-ভীতি ও প্রলোভনের উর্ধ্বে থেকে আইনের আওতায় থেকে দায়িত্ব পালন করবেন। রাষ্ট্র তথা জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণই হবে আপনাদের মূল লক্ষ্য। সেবার মনোভাব নিয়ে সত্য ও ন্যায়ের পথে অবিচল থাকলে আপনাদের পক্ষে যথাযথভাবে দায়িত্ব পালন সম্ভব হবে।

জেলা প্রশাসক হিসেবে আপনাদের বহুবিধ কাজের মধ্যে কিছু বিষয়ের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখার জন্য আমি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি;
(1) সরকারি সেবা গ্রহণে সাধারণ মানুষ যাতে কোনভাবেই হয়রানি বা বঞ্চনার শিকার না হন।
(2) নারী ও শিশু নির্যাতন এবং পাচার, মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার, যৌতুক, ইভটিজিং এবং বাল্যবিবাহ রোধ।
(3) প্রতিবন্ধী, অটিস্টিক ও পিছিয়ে থাকা জনগোষ্ঠীর কল্যাণে বিশেষ পদক্ষেপ গ্রহণ।
(4) গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন, সম্ভাবনাময় স্থানীয় ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশ।
(5) জনগণের দোরগোড়ায় সেবা পৌঁছানোর লক্ষ্য তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির উন্নয়ন ও বিকাশে সহায়তা প্রদান।
(6) তৃণমূল পর্যায়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠায় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে একান্ত হয়ে কাজ করা।
(7) নারীশিক্ষার হার বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রীদের ঝরে পড়ার হার কমানো এবং ঝরে পড়া শিক্ষার্থীদের মূলধারায় ফিরিয়ে আনার পদক্ষেপ গ্রহণ।
(8) ভূমি প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা ও স্বচ্ছতা বৃদ্ধি। সরকারি ভূমি রক্ষায় সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।
(9) কৃষি-উৎপাদন বৃদ্ধিতে সার, বীজ, বিদ্যুৎ, জ্বালানি ইত্যাদির সরবরাহ নির্বিঘ্ন করার লক্ষ্য প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ নিতে হবে।
(10) ভেজাল খাদ্যদ্রব্য বাজারজাতকরণ প্রতিরোধে ব্যাপক গণসচেতনতা সৃষ্টি।
(11) পরিবেশ রক্ষার জন্য জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং এই সংক্রান্ত আইন ও বিধি বিধানের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিতকরণ।
(12) প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও বিপর্যয় প্রশমনে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা আইন, ২০১২ এবং এ সংক্রান্ত স্থায়ী নির্দেশনাবলী অর্থাৎ Standing Orders on Disaster, 2010 অনুসারে সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণ।
(13) সাধারণ মানুষকে সহজে সুবিচার প্রদান ও আদালতে মামলার জট কমাতে গ্রাম আদালতগুলোকে কার্যকর করা।
(14) জেলা প্রশাসকগণ জেলা পর্যায়ে বিভিন্ন কমিটির প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। এই সকল কমিটিকে সক্রিয়, গতিশীল ও ফলপ্রসূ করা।
(15) জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাস ও সাম্পদায়িকতা দূর করতে জনগণকে উদ্বুদ্ধকরণ।
(16) শিল্পাঞ্চলে শান্তি রক্ষা, পণ্য পরিবহন ও আমদানি-রপ্তানি নির্বিঘ্ন করার ব্যবস্থা গ্রহণ।
(17) ভোক্তা অধিকারকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে হবে এবং বাজারে কৃত্রিম সঙ্কট সৃষ্টির যে কোন অপচেষ্টা কঠোর হস্তে দমন।
(18) নারী উন্নয়ন নীতি, ২০১১ দৃঢ়ভাবে অনুসরণ ও বাস্তবায়ন।
(19) শিশু-কিশোরদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্য শিক্ষা, ক্রীড়া, বিনোদন ও সৃজনশীল সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের সুযোগ নিশ্চিতকরণ।
(20) কঠোরভাবে মাদক ব্যবসা, মাদক চোরাচালান এবং এর অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে।
(21) পার্বত্য জেলাসমূহের ভূ-প্রকৃতিক বৈশিষ্ট্য, বনাঞ্চল, নদী-জলাশয়, প্রাণিসম্পদ এবং গিরিশৃঙ্গগুলির সৌন্দর্য সংরক্ষণ।
শত প্রতিকূলতা, বাধা-বিপত্তি ও বৈরিতার মধেও বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে। মনে রাখবেন এদেশের সাধারণ মানুষই আমাদের এই অগ্রগতির মূল চালিকাশক্তি। কাজেই তাঁদের জানমালের নিরাপত্তা বিধান এবং বাধা-বিঘ্নহীন চলাচল নিশ্চিত করাই সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারিদের মূল দায়িত্ব।
বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার জনগণের সরকার। একটি ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সুখী-সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের এই অগ্রযাত্রায় আপনারা কেবল সরকারি কর্মকর্তা হিসেবে নয়, দেশপ্রেমিক নাগরিক হিসেবে নিজেদেরকে আত্মনিয়োগ করবেন এবং আপনাদের সহকর্মীদেরও উদ্বুদ্ধ করবেন।
আমি আশা করি, আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় অচিরেই প্রতিষ্ঠিত হবে আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা।
আপনাদের সকলকে ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা জানিয়ে জেলা প্রশাসক সম্মেলন-২০১৫ এর উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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